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না রি 


” ১৯৪ 
সাত] চন 


শেয়াল পণ্ডিত আছেন কী বা করতে? 
একটা ছানাই রাখেন তিনি গর্তে । 
বছর শেষে তাকেই করেন বাহির 
নতুন বাচ্চা__বার্তা করেন জাহির 
একই ছানা দেরি বর্ষে 
পুরোনো চোখে পুরোনো সেই সর্ধে। 
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প্রতিমুহূর্তের ছোট ছোট কথার জন্য শ্রিপেইডে 


টা রসকীয় বদলে 


আহ-গোশত দ্রুত নষ্ট হতে শুরু করে, 
খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় 


গরম মসলায় রান্না খাবার খেতে ভালো 
লাগে, খাবারের স্বাদ কিছুটা নষ্ট হলেও 
বোঝা যায় না। হয়তো এ থেকে 

ঝালের প্রচলন । রে র 
আবিষ্কারের আগে ইউরোপে কোনো 
কোনো শীতের দেশে এ জন্যই রান্নায় 
ঝাল ব্যবহার করা হতো শ্রন্মপ্রধান 
দেশে ঝাল 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এখম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-7001] : 786)210019177-119.100 


দেখুন, এতে চলমান দিল্লি-ওয়াশিংটন 
স্যের ব্যাঘাত ঘটত! আর এমনিতেই 
ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে শেষে আমাকে 


আরে, আপনি সেই রেডিওর জকি ছার্লি না, যে কিনা 


জিজ্ঞাসাবাদ, নাকি মৃদু জগতের যাবতীয় গোপন ও জরুরি তথ্য জাতিকে 
চলুন, আপনাদের, জিজ্ঞাসাবাদ--এটা তো সরবরাহ করেন? অন্কেটা ঢাকার এবিসি রেডিওর 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বললেন না। 'শবদগল্পদ্রম' অনুষ্ঠানের মতো! 


হ্্যা। তবে একটা পার্থক্য আছে। ওই 

নু চাপাবাজি সবাই বিশ্বাস করে, 
নিয়মিত এসএমএস করে । আর আমার সত্য 
কথাকে সবাই চাপাবাজি বলে উড়িয়ে দেয়। 


যাচ্ছে। কিন্তু এতে এত হচ্ছে! এবার দেখি আমার স্পন্গর 
খুশি হওয়ার কী আছে! পাওয়া ঠেকায় কে! 
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লু ॥ রঃ 
এক গানের নানা ভাসন 
সি ঢেউ ভাতে চোখের নীতে। লাস 


অন্যের হাত ধরে চলে গেছ দূরে পারি না তোমায় ভুলে যেতে 


ও প্রিয়া ও প্রিয়া তুমি কোথায়? 
ও প্রিয়া ও প্রিয়া তুমি কোথায়? 


পাষাণ পাজরে জম্িছে ব্যথা 

কোথা রে তুই গেছিস কোথা? 
ধরেছিস কার হাত? 

মানব না আজ থামব না আজ হবে যে সংঘাত। 
কান্নার জল, ব্যাকুল আমি, ভানছে ঢেউ চোখে, 
গড়ব শ্শান, মারব লাথি ওই যুবকের মুখে। 
যাব আমি সেখা, 


কোথা রে তুই কোথা? 
কোথা রে তুই কোথা? 


বর... 
22 
গিয়াছ চলিয়া ধরি 

কেলি বত সত সত 


হে প্রিয়ে তুমি কোথা? তুমি কোথা? তুমি কোথা? 


ওরেহহহ মোর মনের ভেতর জমিল ব্যথা 
অচিন পাখি গেল কোথা? 


আট দরজা, দিল 
০০৫ 


ভার স]] 


আপেক্ষিকতা 


৪০-৫০ কেজি ওজনের তরুণী উত্তোলন একজন 
তরুণের কাছে মামুলি ব্যাপার ৷ তবে একই তরুণের 
কোমর বীকা হয়ে যায় মা যখন সাড়ে ১৪ কেজি 
ওজনের একটা গ্যাস সিলিন্ডার উঠিয়ে রান্নাঘরে 
আনতে বলে! কিন্তু কেন? কেন? হোয়াই? 


দশ কথার এক কথা : ভালোবাসা এবং 
নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মনোভাব 
থাকলে সবই সম্ভব। 


আসলে যা ঘটে... 

ক. তরুণীর ৫০ কেজি ওজন ছড়িয়ে পড়ে তরুণের বুক 
ও দুই কীধে। 

খ. আর তরুণের পায়ের ওপরে থাকে তরুণীর ভরকেন্দ্র। 


ক. গ্যাস সিলিন্ডারের সাড়ে ১৪ কেজি ওজন কেবল 
তরুণের হাতই বহন করে। 

খ. তাই গ্যাস সিলিন্ডারের ভরকেন্দ্র থাকে নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে । 


দশ কথার এক কথা : সবকিছুর মূলে পদার্থবিজ্ঞান। 
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তরুণীর পাণিপ্রার্থী এক ডাক্তার আর এক ইঞ্জিনিয়ার... 
ডাক্তার প্রতিদিন একটি করে গোলাপ দেয় তরুণীকে; ইঞ্জিনিয়ার 
দেয় আপেল! 


নতন বাং প্রথম পাঠ অথবা বা 
তুন বাং ব্যাকরণের পরিমার্জনের প্রস্তাব 


বাংলা ব্যাকরণে ভাষার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: মানুষ মনের ভ্যব প্রকাশ করার জন্য 
যেসব শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ব্যবহার করে তা-ই হলো ভাষা । কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানুষ 
মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যত কথা বলে তার চেয়ে বেশি বলে মনের ভাব গোপন 
করার জন্য । যেমন বলতে চায়--এক থাপড় মেরে দাত সব ভেঙে দেব। কিন্ত বলে, 
“হে হে। আপনার চেহারা এত সুন্দর!" 

এখন ভাষার সংঘ্ঞা নতুন করে লেখা দূরকার : মনের ভাব প্রকাশ এবং গোপন 
করার জন্য মানুষ যেসব শব, বাকা, বাক্যাংশ ইত্যাদি বাবহার করে, তা-ই হলো ভাষা । 
সংজ্ঞার পর সবচেয়ে গুরত্তপূর্ণ বিষয় হলো বানান: বাংলা ভাষায় হস্থ ও দীর্ঘ ই-কার, 
মূর্ধনা ও দন্তান্‌ ইত্যাকার নানা ঝামেলা রয়েছে। শব্দের সঙ্গে কল্পনায় তার ছবিও 
জরুরি । কাজেই বানানের মধ্যে তার একটা উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন শব্দটাই যেন 
একই সঙ্গে ছবি বা বিষয়ের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে । যেমন_-ভবিষ্যতের কোনো কিছু 
বোঝাতে আমরা আগামী শব্দটা ব্যবহার ক'র। কিন্তু যে ঘটনা শিগগির হবে আর যেটি 
বছর খানেক পরের, তার মধ্যে একটি পার্থক্য থাকা দরকার । কাজেই এখন_থেকে 
“আগামিকাল' লিখতে আমরা হুস্ব ই-কার লিখলেও “আগামী বছর' বা “আগামী শতান্দী' 
লিখতে দীর্ঘ ঈ-কার বাবহার করব । তবে, "আগামী দিনে" লেখার সময়ও দীর্ঘ ঈ-কার 
লিখতে হবে, কারণ যে কাজ কখনো হবে না বা করা হবে না সেটা বলার সময় 
রাজনীতিবিদের! “আগামী দিনে' বলে থাকেন। একইভাবে রাজনীতিবিদেরা ভোটের 
আগে যেস্ব প্রতিশ্রুতি দেন, সেগুলোর বেশির পালন করেন না। সে জন্য 
রাজনীতিবিদদের বেলায় দীর্ঘ ঈ-কারযোগে 'প্রতিশ্রন্তী” লিখতে হবে। ই-কার এবং ঈ- 
কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহমানতা এবং দৈর্য্যের বিষয়ও মনে রাখা দরকার । চলমান বস্তুর 
ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার লেখা বাঞ্ছুনীয়। যেমন_ পাখি বা নদী বললে আমাদের মনে একটি 
বহমানতার, ছবি ভেসে ওঠে, কিন্তু বাড়ি বললে সেটি হয় না। একইভাবে কারও নামের 
বেলায় দীর্ঘ ঈ-কার থাকলে সে যে লম্বা (কমপক্ষে পৌনে ছয় ফুট) সেটা যেন বোঝা 
যায়। কাজেই যারা ল্বা নয় তাদের “সুবিন' আর যারা খাটো তাদের “ুবীন* নামে 

ভালো । একইভাবে যেসব আসামির কখনো শান্তি হবে না, তাদের বেলায় 

" লেখা সঠিক হবে । 
দক্তান বা মূরধন্য-এর বেলায় বাংলা ব্যাকরণের এখনকার সাধারণ নিয়ম হলো তত্সম 
শব্দের বেলায় ণ ব্যবহার করা। কিন্ত আধুনিক যুগে দেশের রাজনৈতিক অবস্থানভেদেও 
একই শব্দের বানানের ভিন্নতা হওয়া দরকার। যেসব দেশে সামরিক শাসন বা 


দাওয়াতে আমি চাই না দাওয়াতি আসুক, তাকে আমি নএঅর্থে নিমন্ত্রণ জানাতে পারি। 
কিন্ত যখন সত্যি সত্যি তার উপস্থিতি চাই, তখন তাকে আমন্ত্রণ জানানোই ভালো । 

এ ভাষা টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন শব্দেরও প্রয়োজন । যেসব উদ্বোধনী 
অনু সু খবেরোা নু তানিন এস সেখানে 
উদ্বোধন না বলে উভ্ভোজন বলাই ভালো । 

নতুন করে আমাদের পুনর্ধিন্যাস করতে হবে সন্ধি এবং সমাসের নিয়মও। 
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শুরালয়ে অর্থনীতি শিক্ষা 


ক্রমহাসমান উৎপাদনবিধির ততটা আগে শুনেছেন? 
শোনেননি? তাহলে আপনাকে, অর্থনীতির ঢাউম সব 
রই পড়তে হবে না; বিয়ে করলেই চলবে! মোটেও 


ডুকতে না-ঢুকতেই কাধ থেকে ব্যাগটা নামাতে না- 
হাতেই রলাঘর থেকে ডুটে আসবেন 


শাশুড়িআম্মা । আচল দিয়ে চুলার আঁচ থেকে উৎপন্ন 
ঘাম মুছতে মুছতে বলবেন, 'আহা বাবা, এত দিন 
পরে এলে! আর দ্যাখো, কেমন শুকিয়ে একেবারে 


, ধৈরযহীনা পাঠিকা, দরদমাখা এই 
সংলাপখানি মনে রাখিও; কাজে দেবে)। 
জবাবে আনি টা লহ 
করবেন... ইত্যাদি ানঠানবানািজান 
নিয়ে নয়, আলোচনা 


এই বা ক বার সন 


সকালের নুশতার 
একপাশে ডিমের পোচ নয কলা। ভিটে 
কালো জাম। চারটে পরোটা। শাশুড়ি জানেন, 


আপনি আলুভাজি খুব পছন্দ করেন। জার পছন্দ 
করেল পৃ রাত তালে লেহন 
পাঠক, বৈ পার্টি, মেন্যুটা স্মর্ণ রাখিও, 
কাজে দেবে)। নিজেকে আপনার সম্রাট শাহজাহান 
মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, নফর, 
খিদমতগার, আবতাবৃচি সব্‌ আপনার সেবার জন্য 
প্স্তত। ইয়াল্লা, আপনিও কী পেটুক! সব টপাটপ 
গিলে বিচ্ছিরিভাবে দুটো ঢেকুরও তুললেন। এরপর 
পেটে হাত বোলাতে বোলাতে গলায় ঢাললেন এক 
গ্লাস দুধ। 

স্দিনের দু' ও বলতে হবে? খাসি, গরু 
দুটোই আছে। আপনার আবার পাবদা মাছের ঝোল 
খেতে ভালো লাগে। সেটাও আছে। পোলাওয়ের 
চেয়ে সাদা ভাতই বেশি পছন্দ করেন । তাই ভাত 
আছে। আবার যদি পোলাও চেয়ে বসেন! গোলাও 
আছে। আয়োজন দেখে আপনার মনে হতেই পারে, 
আপনার শাশুড়িআম্মার আসলে মাস্টার শেফ অব 
বাংলাদেশ খেতাব পাওয়ার সময় চলে এ৷ 


স্রেফ ভ্যানিশ করে দিতে হবে । শ্বশুরবাড়িতে 
আপনার চতুর্থ দিনের সকাল। নাশতা খেতে 
বসেছেন। ডিমের পোচ আছে ঠিকই, কিন্তু দুটোর 
বদলে একটা কলা। একটা কালোজাম। আধ 
গেলাস দুধ । 


আপনি ভাবলেন, স্বল্লাহার হজম বাড়াতে সহায়ক। 

ঠিক হ্যায়। হাসিমুখেই নাশতা সাবাড় । দুধের 

বদলে পানিই ভালো। 

এবার দুপুরের খাবার টেবিল। মাংস নেই, মাছ 

আছে। তবে পাবদা নয়, পাঙাশ। রোজ রোজ একই 

খাবার খাওয়ার চেয়ে ভালো। তা 
রেডমিট বেশি খাওয়া ভালো না। এ তো 
সকেরাই বলেন। ভাবলেন আপনি । সবজি 


সন্দেহের রেখা উকি দিতে শুরু করল । উৎপাদন 
ক্রমূহ্াসান গতিতে ধাবমান। দুপুরে মন্দেহ আরও 
প্রকট। শুধু ডিমভাজি আর ভাত । খোদা, ডালও 
বডি তর রানল খাওয়া তোল এবেন 


সপ্তম দিনের...ওহ, আমাকে আর লিখতে বলবেন 
না। আমার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এর চেয়ে 
নেকা নেকা সংলাপের মেলোদ্রামাটিক বাংলা 
হিটার লে যারা 
প্যারালাইসিস, মায়ের ক্যানসার, 
৮৮ ধানের রয়ে 
দেওয়া যাচ্ছে না, বড়ভাই নেশী করে_এই 
কাহিনিও আমি লিখতে রাজি আছি। 
শুধু খাবার টেবিল দিয়েই কি ক্রমহাসমান 
উৎপাদনবিধি বোঝা যায়? আপনাদের মধ্যে থেকেই 
কে যেন প্রশ্নটা করল দেখছি। না, আরও উপায় 
আছে। ধরুন, পঞ্চম রাতে, আপনি ঘুমাতে 
গেলেন। দেখলেন, ভোশক উধাও । আপনি 
ভাবলেন, নরম শুলে স্প্িলাইটিথর্বসিস না 
কী জানি এক রোগ হয়। এর চেয়ে তোশকহীন 
শক্ত বিছানাতেই শোয়া ভালো। ইদানীং বড় 
লোকেরাও তোশক, ফোম ছাড়া ঘুমাচ্ছে। 
চিকিৎসকের পরামর্শ ষষ্ঠ রাতে দেখলেন, মশারিও 
উধাও! ভাবলেন, মশারির ভেতরে ঘুমানো ভালো 
না। ডি-অক্সিভাইজেশন না কী যেন ইয়। ইত্যাপি 


আরও আছে। পঞ্চম দিন, শ্বশুরবাড়ি থেকে বেশ 

বুটি সেজে কে ॥ একটু হাওয়া খেয়ে 
আসিবেন। মমতাময়ী শশুড়ি এগিয়ে এসে হাসিমুখে 
ধরিয়ে দেবে বাজারের ব্যাগ। অপমানিত বোধ 
করছেন? করবেন না। ষষ্ঠ দিন আপনার হাতে ঝাড়ু 
ধরিয়ে দেওয়া হতে পারে । সপ্তম দিন নিজেকে 
আপুনি আবিষ্কার করতে পারেন হারপিক আর 
একটা ব্রাশ হাতে। 
ওহ্‌ হ্যা, ভালো কথা। ভুলেই গিয়েছিলাম। এরই 
মধ্যে শা আপনার কনের কাছে একটা কথাই 
ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজিয়ে চলবে, “বাবা, তোমার 


ট্যায়াম করো।' এমনও হতে পারে, আপনার 
স্বাস্থ্যের কথা ভেবে, শুধু আপনর স্বাস্থ্যের কথা 
ভেবে অতিউভ্তম ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হলো । 
হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো কুড়াল। আপনার কাজ, 
আমগাছের ডালগুলো চিড়ে চ্যালাকাঠ বানানো । এর 
চেয়ে ভালো ব্যায়াম আর কী হতে পারে, বলুন! 
পাঠকদের মধ্যে থেকেই মনোযোগী একজন 
শুধালেন, 'আচ্ছা, আপনি শুধু সাত দিনের 
প্রেসক্রিপশনে আটকে যাচ্ছেন বারবার। অষ্টম বা 
নবম দিনেকী হয় বনুনঃ জামাই খেদাতে মারটার 
লাগায় 

ভাই আমি বী কে বলব? সাত দিনের বেশি 
্শুরবাড়িতে আমি কোনো দিনই থাকি না। 


নোবেল প্রাইজ আর ধনসম্পদ গড়াগড়ি 
খাবে আপনার পায়ের কাছে! 


২ জানুয়ারি ২০১২ 


রস+আলো 


রস+আলো 8 ২ জানুয়ারি ২০১২ 


গুণীজন কহেন 


একটা সূত্র থেকে কোনো 
কিছু কপি করলে সেটা 
হয় নকল, আর একাধিক 
সুত্র থেকে কপি করলে 


হয় গবেষণা । 
ডেরিল ওং 
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বাঙালির নাকি সৃজনশীলতা 
নাই । আবার কেউ কেউ বলেন, পরনিন্দা বাঙালিরা যতটা 
সৃজনশীলতা দেখায়, ভালো কোনো উদ্যোগে তেমনটা দেখা যায় না। অনেকেই 
আবার মনে করেন, পেটে ভাত না থাকলে সৃজনশীলতা কোথা থেকে আসবে! 
একটা কথাও ঠিক নয়। বাঙালিদের সৃজনশীলতার অভাব বা ঘাটতি একেবারেই 
নেই। এ কথার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথমত, আমাকে দেখলেই এটা জানা বা 
বোঝার কথা । আবার চোখ-কান খোলা রাখলেও বাঙালির সৃজনশীলতা টের 
পাওয়া সম্ভব। 
ফিরছিলাম চট্টগ্রাম থেকে । মাইক্রোবাস থামল সিএনজি স্টেশনে গ্যাস নিতে। 
লাইন দুটো। এক লাইনে সব প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস, অন্য লাইনে 
সিএ তত । লম্বা লাইন। হঠাৎ চোখ আটকে গেল একটা 
অটোরিকশায় । সুনির্দিষ্ট করলে বলা যায়, আমি চট্টগ্রামে গিয়ে একটা 
সিএনজিচালিত অটোরিকশার পেছন দেখে মুগ্ধ হলাম। সার্থক হলো আমার 
চট্টগ্রামে যাওয়া । 
এটাকে চলন্ত বা ছুটন্ত প্রতিভাও বলা চলে । আবার পুরো সিএনজিচালিত 
অটোরিকশাটিকে একটা চলন্ত বা ছুটন্ত কাব্যযানও বলা যায়। কয়েকটি কবিতা 
লেখা আছে পেছনে । ছন্দ মিলিয়ে মনের ভাব অনায়াসে প্রকাশ করেছেন একজন 
কবি। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সৃজনশীলতা দেখান অচেনা এই কবি। 


হতাশাবাদীরা বলেন, এই দেশটির কিচ্ছু হবে না। 
বা পরচর্গায় 


আহা! আহা! । কী কাব্যপ্রতিভা। 
একজন সিএনজিচালিত 


কী আশায় বা 
__ কেন্‌ সিএনজি চালান, তার অন্তত 
1. একটা কারণ তো জানা গেল। 


এবার চোখ গেল সিএনজিচালিত 
অটোরিকশার ডান দিকের কাব্যের 
দিকে । সেখানেও অমর এক কবিতা 


হয়। বলা যায়, এর শুরু হতে হবে ছোট বয়স গাছের জিবন লতাপাতা 


থেকেই। সরকারও এটি মানে। তাই তো এখন মাছের জিবন পানি 
শিক্ষাব্যবস্থয় যুক্ত হয়েছে সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর পর্ব ছেলেদের জিবন টাকাপয়সা 
আমার বউ একটা স্কুলে পড়ায়। মাবোমধ্যেই দেখি, মেয়েদের জিবন স্বামী। 
বারি বাজনার থাড যে সে থাকে। গল্তীর (কেবির বানানরীতি অক রাখা হলো) 
হয়ে ় র নম্বর দেয়। 
মাঝেমধ্যে আবার দেখি ফিক করে হাসি দেয়। আমি 35785 
অবাক হয়ে দেখি। একদিন কারণ জানতে চাইলাম। হরির রা 
তখন সে আমাকে কয়েকটা উত্তরপত্র দেখাল ৷ আমিও প্রথম লাইনটা বলব, যেন সে বুঝে 
ফিক করে না, বলা যায় অট্টহাসি দিলাম। ডি 
লাইনটা হদয়গ্রাহী। এই 

একটা প্রশ্ন ছিল_্বর্গ আর নরক কী? নার অন ২ তর 
০ দেল ছেলে লিখেছে 7 ৯/৯১৫ 
স্বর্গনআরাম আর আরাম 

মা, পতে, পিরে 
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অল্পপ্রাণ হলো, যার অনেক টাকা আছে কিন্ত কাউকে দেয় না 


আরেকটা প্রশ্ন ছিল অক্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণ কাকে বলে? 
টি” ক্লাস ফাইভের আরেক ছেলে লিখেছে_ 
আর মহাপ্রাণ হলো, যার অল্প টাকা থাকলেও অন্যকে দেয়। 


ক্লাস সিক্সের এই ছোট ছেলেটি মাত্র কয়েকটি লাইনে বলে দিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির আসল কারণ। কে বলে সহজ কথা যায় না 


বলা সহজে? 


- ২ জানুয়ারি ২০১২ 


রি 
া 


রস+আলো 


আজ মলাট রস || 


দ্বিদলীয় নববর্ষের কার্ড 


আইডিয়া : মহিউদ্দিন কাউসার, আঁকা : শিখা 


আওয়ামী লীগের নিউ ইয়ার কার্ড 
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জঙ্গলে মাছির গুরুত্ব 
ঘিগোরি গোরিন 


এই ধরাধামে পরস্পরের সঙ্গে বিশ্বাস হয় না? আচ্ছা, আমি 

উকি পর ই পরশ্রে টা 

দি দে 'পক এক ঘটনার কথা 

কোথায় যেন, মনে পড়ছে না। এক জঙ্গল 
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মু এজি াাকাহি তা ভিন একেবারে নর 
রাদী সর্প তারা স্বাটুকো কামড়ায় মানুহ উবজত কাউকেই বাদ রাখে না। 

মনের নার ইসিতে যা কাম তা মনু করল, 
ক ডিডিটি-জাতীয় কী একটা পাউডার ছড়াল তারা 

জঙ্গলে । সব মাছি মরে ভূত হয়ে গেল। এরপর কী হয়েছিল জানেন? খুবই ভয়াবহ 

এক ব্যাপার। 

অচিরেই এই জঙ্গল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এক জাতের ছোট ছোট পাখি, যাদের 

প্রধান খাদ্য ছিল ওই মাছি। এরপর হারিয়ে গেল বড় পাখির দল, যারা ওই ছোট 

ছোট পাখি ধরে ধরে খেত. পাখিকুলের অনুপস্থিতিতে নানাবিধ 

কীটপতঙ্গের সংখ্যা বেড়ে উঠল প্রবলভাবে । আগে এই কীটপতঙ্গগুলো পাখিদের ভয় 

পেত খুব। তো অলক্ষুণে এই কীটপতঙ্গের পাল 'ঘাস-পাতাসহ সব শ্যামলিমা কুরে 

বৌ এ ল্। বি লাল ড্যাম সুহানের 

হরিণ--ঘাস ছাড়া জীবনধারণ যাদের পক্ষে সব নয়।'বিলপ্ত হতে শুরু করণ শিকারি 

প্রাণীগুলোও-_-বাঘ, জাগুয়ার। হরিণ ছাড়া তাদের অভুক্ত থাকতে হয় যে। 

কিছুদিন পর জঙ্গলটি নিষ্ধাণ হতে শুরু করল। তারপর একদিন এর ওপর দিয়ে বয়ে 

গেল শুকনা, গরম হাওয়া। জঙ্গলের জায়গায় এখন মরুভূমি ৷ 

খুদে এক মাছির কারণে কী লক্কাকাণুটাই না ঘটে গেল!... 

গন্পটা বললাম এই কথা প্রমাণ করতে যে সবকিছুই একটা 'চেইন'-এর সঙ্গে 

যুক্ত. রব ডাভারা ডি কেরালা 

কলকারখানা বানানো হচ্ছে হরদম, লেনে উংপা 

জিনিস। নতুন জিনিস বানানো সম্ভব হচ্ছে কীভাবে? এগিয়ে 

চলেছে সামনের দিকে। বিজ্ঞান কীভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারছে? কারণ্‌ বিজ্ঞানী 

নিত্যনতুন আইডিমার জন্ম দিচ্ছেন বিজ্ঞানী নতুন নতুন আইডিয়া দিচ্ছেন কীভাবে? 

কারণ তিনি বসে বসে চি করেন, রাতে সুমা না খাতে তিনি ঘুমান না কেন? 

কারণ এই মুহূর্তে আমি তার জানালার নিচে দাড়িয়ে গান গাইছি। 

আমি গান গাইছি কেন? কারণ পান করেছি। 

এখন আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই : সামগ্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের এই 

সার্বিক ব্যাপারটি মাথায় রেখে আমাকে বলুন তো, একটি দিনও পান না করার 

অধিকার আমার আছে? 

না, নেই। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না। 


রুশ মিশালি, 


ডি জজ আমার গোপন কথা সংরক্ষণকারীদের সংখ্যা কা। কারণ সে জুডো জানে । 
দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর অতিভ্দরতা কাকে বলে? 
অজি) জ্র জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, রাশিয়ার প্রৃতি -পিপড়ের বাসায় ভুল করে পাড়া দিয়ে প্রতিটি 
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১০০ জনের মধ্যে ৯০ জন সরকার ও রাষ্ট্রীয় পিঁপড়ার কাছে আলাদাভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করা । ই 
নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে । বাকি ১৫  ঞ্স তারতীয় মেয়েরা প্রে বা বিয়ের প্রস্তাবে 
কোটি লোককে কেউ কখনো পুছেও দেখেনি। সম্মতি জানালে তাদের কপালের লাল টিপ সবুজ 
জ রাশিয়ায় দুনীতির সঙ্গে যুদ্ধ করা খুব কঠিন. বর্ণ ধারণ করে। 


ডাকযোগে পাওয়া 


মদের জনয স্পদক ছাড়া বাক সবাই যী 
এই পর্যন্ত রস+আলোতে 


/ যত ডাকযোগে ছাপা 
১ চট হয়েছে, সেগুলো দিয়েই 
তো ৪-৫টা রস+আলো 


তেলসংখ্যা ছাপানো যায়। 
না এ শশী শুধু কেন বাড়তি লেখা 
] মেইল বন্স আছে কিন্তু ফিমেইল |  ্ামাদেরও ক কম, আপনারও 
ই কষ্ট কম 
এভাবে আর কত দিন? | এলেই কেন? ॥ । 
উকি বি লেনি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ই ভারা লা যা 
নি টেলিভিশনটাকে আপনার কার বক্স তেলের অভাব পড়বে তখন দেখব। 
| খইাদজারাকটা দিল! [হত 7 
দাম বাড়ছে বাড়তি লেখা 
| দিকে পকেটে 0 মু তই জান? 
প্রত্যেক মাসের শেষ কেটে | .স. ভাইয়া, ধন্যবাদ, 
বিয়ে আর যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কী? 581 | দিত যটো তে চাই 
মো. হাসান হোসেন না। 
নতুন উপশহর, যশোর হাতা হেলেন ্যা ইতি, 7. একটি করে তেলসং 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রর বের করা যায়? যে হারে 
যুদ্ধে অনেকে হতাহত হয় কিন্ত ৯৮৮৫৭ তেলের দাম বাড়ছে, 
বিয়েতে হয় শুধু একজন পুর্য। পরের মাসের টাকার জন্য জায়গা বিকল্প উৎসের খোঁজ করা 
লাগবে নাঃ এ তো জরুরি হযে পড়েছে। 
টি নী মো. রহমান 
রা চিনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে পার্থক্য কী বিষয়টা খুবই চিন্তার দুদিন 
ও মধ্যে ? । দুদিন পর পর 
বড়_ অর্থ, স্বার্থ! | আয়শা লিনদিকা যদি তেলের দাম লিটারে ৫-১০ টাকা 
মো. শাকিল বেগ | সোনাপুর, চান্দিনা, কুমিল্লা 21271 
9৮৮৮৮৮৮৮৮11: না দ্র পিবী জাল। 
সবচেয়ে বড় অর্থের স্বার্থ! | ওটা চিন্তা আর সারা বছর জনগণের 


চোখে-মুখে যেটা দেখেন ওটা দুশ্টিতা। 


ইভান 


প্রেমের আনন্দটা মেড ইন চায়নিজ, আর বেদনাটা 


| 
ৰ জাপানিজ। 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর লিখুন : 
সবজান্তা স্মীপেষু, রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫। 


কেন! মোটরসাইকেল হাটে যা... 
আমার মোটরসাইকেলটা ওখালেই 
বিগ্রি করেছি, একদম নগদ টাকা 


